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ইসলাম ধর্েম ইবাদত

এক-অদ্িবতীয়  মহান  আল্লাহর  ইবাদত-বন্েদগী  এবং  অন্য  সকল  সত্তার  উপাসনা  বর্জন  মহান  নবী-রাসূলেদর  যাবতীয়
িশক্ষার  েমৗিলক  িভত্িতস্বরূপ।  েকান  নবীরই  িশক্ষা  ইবাদতবর্িজত  িছল  না।

েযমিন আমরা জািন েয,পিবত্র ইসলাম ধর্েমও সকল ঐশী িশক্ষা ও নীিতর শীর্েষ রেয়েছ ইবাদেতর স্থান িঠক েতমিন িনছক
আেখরাত বা পরকােলর সােথ সংশ্িলষ্ট এ পার্িথব জগৎ ও জীবন েথেক সম্পূর্ণ িবচ্িছন্ন কতগুেলা িশক্ষা ও নীিতর
অবয়েব  ইসলাম  ধর্েম  েকান  ইবাদেতরই  অস্িতত্ব  েনই।  ইসলাম  ধর্েম  স্বীকৃত  ইবাদত  জীবন-দর্শেনর  সােথ

পিরপূর্ণরূেপ  সম্পৃক্ত  এবং  মানব  জীবেনর  গভীের  তা  সুপ্েরািথত।

ইসলাম ধর্েমর কিতপয় ইবাদত জামায়াতবদ্ধভােব অর্থাৎ সামষ্িটকভােব সম্পন্ন করা ছাড়াও ব্যক্িতগত পর্যােয় েয
সব  ইবাদত  সম্পন্ন  করা  হয়  ইসলাম  েসগুেলােকও  এমন  আঙ্িগেক  উপস্থাপন  কেরেছ  েয,েসগুেলার  মধ্েযও  মানব  জীবেনর
কিতপয় দািয়ত্ব পালেনর িদক রেয়েছ। েযমন নামায-যা মহান আল্লাহর প্রিত দাসত্ব প্রকােশর পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব
নমুনা েসিটও ইসলাম ধর্েম িবেশষ অবয়ব বা রূপ লাভ কেরেছ। এমনিক েয ব্যক্িত নীরেব-িনভৃেত একাকী নামায পড়েত
ইচ্ছুক  তােকও  পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা,অন্যেদর  অিধকােরর  প্রিত  সম্মান  প্রদর্শন,সময়  সংক্রান্ত  জ্ঞান,িদক
শনাক্ত  করা  সংক্রান্ত  জ্ঞান,আেবেগর  সুষ্ঠু  িনয়ন্ত্রণ,মহান  আল্লাহর  সৎকর্মশীল  বান্দােদর  সােথ  শান্িত  ও



বন্ধুত্েবর  েঘাষণা  দােনর  ন্যায়  েবশ  িকছু  ৈনিতক  ও  সামািজক  দািয়ত্ব  পালন  করার  ব্যাপাের  নীিতগতভােব  বাধ্য
থাকেত হয়।

ইসলাম  ধর্েমর  দৃষ্িটেত  প্রিতিট  কল্যাণকর  কাজ  যিদ  পিবত্র  ঐশ্বিরক  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্েযর  সােথ  সম্পৃক্ত  হয়
তাহেল তা হেব ইবাদত। এ কারেণই েলখা-পড়া িশখা,কাজ-কর্ম,ব্যবসায়-বািণজ্য এবং সামািজক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা

যিদ মহান আল্লাহর উদ্েদশ্েয ও তাঁর জন্যই হেয় থােক তাহেল তা ইবাদত বেল গণ্য হেব।

িঠক  একই  সময়  পিবত্র  ইসলাম  ধর্েম  এমন  িকছু  িশক্ষা  ও  নীিত  আেছ  েযগুেলা  েকবল  ইবাদত-বন্েদগীর  আচার-
অনুষ্ঠানািদ পালন করার জন্য প্রণয়ন করা হেয়েছ। েযমন নামায ও েরাযা। আর এগুেলার অন্তর্িনিহত িবেশষ দর্শনও

আেছ।

ইবাদেতর ধাপ ও পর্যায়সমূহ

ইবাদত-বন্েদগী  সংক্রান্ত  সকল  মানুেষর  দৃষ্িটভঙ্িগ  এক  নয়;বরং  তা  িভন্ন  িভন্ন  ধরেনর।  কিতপয়  ব্যক্িতর  মেত
ইবাদত-বন্েদগী এক ধরেনর েলন-েদন এবং কাজ ও মজুিরর মধ্যকার িবিনময় অর্থাৎ কর্ম িবক্রয় ও পািরশ্রিমক গ্রহণ।
েযমনভােব একজন শ্রিমক প্রিতিদন একজন িনেয়াগকর্তার জন্য তার কর্মশক্িত ব্যয় কের এবং পািরশ্রিমক প্রাপ্ত হয়
িঠক েতমিন আেবদও (ইবাদতকারী) মহান আল্লাহর জন্য কষ্ট ও পিরশ্রম কের এবং েসাজা ও বাঁকা (ঋজু) হয়;আর স্বভাবতঃই

েস পািরশ্রিমক দািব কের। অবশ্য এ পািরশ্রিমক তােক পরকােল েদয়া হেব।

িনেয়াগকর্তার িনকট েথেক শ্রিমক েয মজুির গ্রহণ কের েস মজুিরর মােঝই এ শ্রিমেকর শ্রম বা কর্েমর মূল্যমান ও
উপকািরতা িনর্ণীত হয়। আর যিদ পািরশ্রিমক বা মজুিরর কথা বলাই না হয় অর্থাৎ তা যিদ অনুল্িলিখত থােক তাহেল তার
শ্রম ও শক্িতই বৃথা হেয় যােব। এ দলিটর মেত আেবেদর ইবাদতও ঐ মজুির যা তােক পরকােল কতগুেলা বস্তুগত িজিনস বা

পণ্য আকাের প্রদান করা হেব।

তেব শ্রিমেকর কাজ েথেক উপকৃত হওয়ার কারেণই িনেয়াগকর্তা শ্রিমকেক মজুির প্রদান কের। িকন্তু সমগ্র সৃষ্িট ও
মিহমাজগেতর অিধপিত মহান আল্লাহ্ তাঁর দুর্বল ও অসহায় বান্দার কর্ম েথেক েকান্ ধরেনর উপকার িনেত পােরন? আর
েযেহতু ধের িনই েয,মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক মজুির হচ্েছ তাঁর ঐশ্বিরক দান,অনুগ্রহ,ক্ষমা ও অবািরত দান,তাহেল
িবন্দু পিরমাণ কর্মশক্িত ব্যয় না কেরই েতা বান্দােক েকন এ অনুগ্রহ ও দান েদয়া হয় না?-এমন প্রশ্ন এ ধরেনর

আেবেদর ক্েষত্ের কখনই উত্থািপত হয় না।

এ  সব  ব্যক্িতর  দৃষ্িটেত  ইবাদেতর  মূল  অবকাঠােমাই  হচ্েছ  ৈদিহক  ক্িরয়াকলাপ  ও  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  বাহ্য
কর্মতৎপরতা;এ  সব  ক্িরয়াকলাপ  কণ্ঠ  ও  েদেহর  অন্যান্য  অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ  দ্বারা  সম্পন্ন  হেয়  থােক।

এিট  হচ্েছ  ইবাদত  সংক্রান্ত  এক  ধরেনর  দৃষ্িটভঙ্িগ  যা  অবশ্য  অজ্ঞতাপ্রসূত  ও  সাধারণ  মানুষই  তা  েপাষণ  কের।
‘ইশারাত’গ্রন্েথর  নবম  অধ্যােয়  এ  আবু  আলী  ইবেন  সীনার  অিভমত  অনুযায়ী  ইবাদত  সংক্রান্ত  এ  ধরেনর  দৃষ্িটভঙ্িগ
আসেল  মহান  আল্লাহ্  সংক্রান্ত  সিঠক  জ্ঞান  ও  পিরিচিত  না  থাকার  কারেণই  সৃষ্িট  হেয়েছ।  এ  ধরেনর  দৃষ্িটভঙ্িগ

েকবল জনগণ েথেকই আশা করা যায় যারা িনতান্তই অপারগ ও অক্ষম ।



ইবাদত সংক্রান্ত অপর েয দৃষ্িটভঙ্িগ প্রচিলত রেয়েছ তা অবশ্য আধ্যাত্িমক সাধক অর্থাৎ আেরফেদর দৃষ্িটভঙ্িগ।
এ দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী শ্রিমক,িনেয়াগকর্তা ও মজুিরর িবষয়িট েযভােব শ্রমজীবী ও িনেয়াগকর্তার মােঝ প্রচিলত
আেছ  িঠক  েসভােব  েমােটও  আেলািচত  ও  উত্থািপত  হয়  না  এবং  হেতও  পাের  না।  এ  দৃষ্িটভঙ্িগ  অনুযায়ী  ইবাদত  মহান
আল্লাহর ৈনকট্য লােভর েসাপান;মানুেষর েমরাজস্বরূপ এবং মানবাত্মার উৎকর্ষ,িবকাশ ও উন্নিত িবধায়ক। এ ইবাদত
হচ্েছ  রূহ  বা  আত্মার  অস্িতত্েবর  অদৃশ্য  উৎসমূেলর  পােন  উড্ডয়ন,আত্িমক  েযাগ্যতাসমূেহর  পিরচর্যা  ও  িবকাশ,
মানুেষর আধ্যাত্িমক শক্িতসমূেহর সুষ্ঠু অনুশীলন,জড় েদেহর ওপর অজড় আত্মার িবজয় এবং স্রষ্টার প্রিত মানুেষর
সর্েবাচ্চ  পর্যােয়র  কৃতজ্ঞতা  প্রকাশ।  এ  ইবাদত  হচ্েছ  িনরঙ্কুশ  পরম  পূর্ণ  ও  পরম  সুন্দর  সত্তার  (আল্লাহর)
প্রিত মানুেষর হৃদয় িনংড়ােনা ভক্িত,প্েরম ও ভােলাবাসা এবং সবেশেষ মহান আল্লাহর িদেক আধ্যাত্িমক পিরক্রমণ।

এ  দৃষ্িটভঙ্িগ  অনুযায়ী  ইবাদেতর  দু’ধরেনর  অবয়ব  রেয়েছ।  একিট  আধ্যাত্িমক  যা  গভীর  অর্থ  ও  তাৎপর্যমণ্িডত  ও
অপরিট বাহ্িযক। যা িকছু কণ্ঠ (িজহ্বা) ও েদেহর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আঞ্জাম েদয়া হয় তা হচ্েছ
ইবাদেতর  বাহ্য  অবয়ব;িকন্তু  ইবাদেতর  রূহ  ও  প্রকৃত  স্বরূপ  হচ্েছ  িভন্ন  একিট  িবষয়।  ইবাদেতর  রূহ  বা  প্রকৃত
স্বরূপ ইবাদত সংক্রান্ত আেরফ েয ধারণা েপাষণ কেরন েসই ধারণার সােথ,ইবাদতেক িতিন েযভােব বরণ কেরন েসই ধরেনর
বরেণর সােথ,েয লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য তাঁেক ইবাদত করেত উদ্বুদ্ধ কেরেছ েসই লক্ষ্য ও উদ্েদশ্েযর সােথ এবং ইবাদত
েথেক বাস্তেব েয ধরেনর কল্যাণ িতিন লাভ কেরন েসই কল্যােণর সােথ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। আর ইবাদত িক পিরমােণ
মহান  আল্লাহর  িদেক  পিরক্রমণ  এবং  তাঁর  ৈনকট্য  লােভর  ক্েষত্ের  কতটুকু  পিরমাণ  কার্যকর  পদক্েষপস্বরূপ  এ

িবষেয়র  সােথও  ইবাদেতর  রূহ  বা  প্রকৃত  স্বরূেপর  একিট  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  রেয়েছ।

নাহজুল বালাগাহ্ ইবাদত সংক্রান্ত কী ধরেনর দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ কের

নাহজুল  বালাগাহ্  ইবাদতেক  িকভােব  বরণ  কের  েনয়?  ইবাদত  সংক্রান্ত  নাহজুল  বালাগার  দৃষ্িটভঙ্িগিটই  বা  িক
ধরেনর? আসেল ইবাদত সংক্রান্ত নাহজুল বালাগার দৃষ্িটভঙ্িগ হচ্েছ আেরফগণ েযভােব ইবাদতেক বরণ কেরেছন এবং এ
ক্েষত্ের  েয  দৃষ্িটভঙ্িগ  েপাষণ  কেরন  িঠক  তদ্রূপ।  বরং  পিবত্র  েকারআন  ও  মহানবীর  (সা.)-এর  সুন্নাহর  পেরই
ইসলামী িবশ্েব ইবাদত-বন্েদগীেক আধ্যাত্িমকতা সহকাের বরণ করার উৎস ও অনুপ্েররণা স্থল হচ্েছ ইমাম আলী (আ.)-

এর অিময় বাণী ও তাঁর আধ্যাত্িমকতাপূর্ণ ইবাদত-বন্েদগীসমূহ।

আমরা  ইেতামধ্েয  েজেনিছ  েয,িক  আরবী,িক  ফার্সী  ভাষায়  রিচত  ইসলামী  সািহত্েযর  অন্যতম  শ্েরষ্ঠ  ও  উৎকৃষ্ট  িদক
হচ্েছ  মহান  স্রষ্টার  সােথ  মানুেষর  প্েরমপূর্ণ  ও  আরাধনামূলক  সম্পর্েকর  িদক।  ভাষণ,েদায়া,উপমা,ইশারা-
ইঙ্িগেতর  িশেরানােম  অগিণত  সূক্ষ্ম  িচন্তাধারা  পদ্য  বা  গদ্য  আকাের  এ  ক্েষত্ের  িলখা  হেয়েছ  েয,সত্িযই  তা

প্রশংসােযাগ্য ও চমকপ্রদ।

ইসলামী  েদশসমূেহর  ইসলামপূর্ব  িচন্তা  ও  ধ্যান-ধারণাসমূেহর  সােথ  তুলনা  করেলই  স্পষ্ট  েবাধগম্য  হেয়  যােব
েয,ইসলাম ধর্ম গভীর িচন্তা-ভাবনা ও  সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণার ক্েষত্ের কত  ব্যাপক ও  মহান উন্নয়ন ঘিটেয়েছ!  েয
জনগণ প্রিতমা,মানুষ অথবা আগুেনর পূজা করত এবং সংকীর্ণ িচন্তা ও ধ্যান-ধারণার কারেণ িনেজেদর হস্তিনর্িমত
প্রিতমাসমূহেক  মাবুদ  (উপাস্য)  কের  িনেয়িছল  অথবা  অিবনশ্বর  মহান  স্রষ্টােক  একজন  মানুেষর  িপতার  পর্যােয়
নািমেয় এেন কখেনা কখেনা িপতা ও পুত্রেক এক ও অিভন্ন বেল িবশ্বাস করত অথবা আনুষ্ঠািনকভােব আহুরা মাযদােক



েদহধারী মেন কের তার মূর্িত সর্বত্র স্থাপন করত তােদর েথেক পিবত্র ইসলাম ধর্ম এমন সব মানুষ সৃষ্িট কেরেছ
যাঁরা িনেজেদর মন-মানিসকতায় সবেচেয় সূক্ষ্ম তাৎপর্য,িচন্তা ও শ্েরষ্ঠ ধ্যান-ধারণার স্থান িদেয়েছন।

িকভােব  িচন্তা-েচতনা  ও  ধ্যান-ধারণা  রাতারািত  সম্পূর্ণ  পাল্েট  েগল?  িকভােব  যুক্িতগুেলা  পিরবর্িতত  হেয়
েগল? িকভােব িচন্তাধারা উন্নিতর শীর্ষ চূড়ায় েপৗঁেছ েগল? িকভােব আেবগ-অনুভূিতসমূহ বস্তুবািদতার স্থূলত্ব

?েথেক মুক্িত েপেয় সূক্ষ্ম ও উন্নত হেয় েগল? িকভােব মূল্যেবাধসমূহ সম্পূর্ণ পাল্েট েগল

সাবআহ্-ই  মুআল্লাকাহ্  (ঝুলন্ত  কাব্যসপ্তক)  ও  নাহজুল  বালাগাহ্  দু’িট  পরপর  প্রজন্েমর  সািহত্েযর
প্রিতিনিধত্বকারী।  দু’িটই  অলংকারশাস্ত্র  ও  ভাষার  প্রাঞ্জলতার  সর্েবাৎকৃষ্ট  িনদর্শন।  িকন্তু  অর্থ,ভাব  ও
তাৎপর্যগত  িদক  েথেক  এ  দু’সািহত্য  কর্েমর  মধ্েয  আকাশ-পাতাল  ব্যবধান  রেয়েছ।  সাবআহ্-ই  মুআল্লাকায়  যা  িকছু
আেছ  তার  সর্বস্বই  হচ্েছ  অশ্বস্তুিত,তীর-বর্শা,উষ্ট্র,আকস্িমক  ক্িষপ্র  আক্রমণ,চক্ষু,আব্র“,নর-নারীর  চটুল
তরল প্েরেমাপাখ্যান এবং িবিভন্ন ব্যক্িতর প্রশংসা ও ব্যঙ্গ-িবদ্রূপ। আর নাহজুল বালাগায় রেয়েছ সর্েবাচ্চ

পর্যােয়র উন্নত শ্েরষ্ঠ মানবীয় ধ্যান-ধারণা ও িচন্তাধারা।

নাহজুল বালাগাহ্ ইবাদতেক িকভােব বরণ কেরেছ তা স্পষ্ট হেয় যাওয়ার জন্য আমরা হযরত আলী (আ.)-এর বাণীসমূহ েথেক
কিতপয়  নমুনা  এখােন  েপশ  করব।  ইবাদতেক  জনগণ  েয  িবিভন্নভােব  ও  িবিভন্ন  দৃষ্িটভঙ্িগ  সহকাের  বরণ  কের  েনয়
এতদসংক্রান্ত  হযরত  আলী  (আ.)-এর  বাণী  িদেয়ই  আমােদর  আেলাচনা  শুরু  করব।  স্বাধীন  ও  মুক্ত  হৃদেয়র  অিধকারী

ব্যক্িতেদর  ইবাদত

িনশ্চয়ই  একদল  েলাক  (পুরস্কার  পাওয়ার)  আশায়  মহান  আল্লাহর  ইবাদত-বন্েদগী  কের।  তাই  তােদর  ইবাদত  হচ্েছ“
ব্যবসায়ীেদর  ইবাদত  তুল্য;আেরক  দল  েলাক  আেছ  যারা  (জাহান্নােমর  শাস্িতর)  ভেয়  মহান  আল্লাহর  ইবাদত  কের।  তাই
তােদর ইবাদত দাসেদর ইবাদত তুল্য;আর আেরক দল আেছ যারা মহান আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তাঁর ইবাদত
কের,তাই তােদর ইবাদত মহান মুক্তমনা স্বাধীন ব্যক্িতেদর ইবাদত।” (নাহজুল বালাগাহ্,সংক্িষপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক

(বাণী নং ২৩৭

যিদও ধের িনই েয,মহান আল্লাহ্ তাঁর অবাধ্যতা ও িবরুদ্ধাচরণ করার জন্য শাস্িতর ব্যবস্থা না-ও করেতন তবুও
তাঁর (প্রদত্ত) েনয়ামেতর প্রিত কৃতজ্ঞতা তাঁর আেদশ-িনেষধ অবমাননা না করার িবষয়িট অবধািরত কের িদত। ইমাম

: আলী (আ.)-এর বাণী

েহ ইলাহ্!  আিম  না  েতামার েদাযেখর আগুেনর ভেয়,আর  না  েতামার জান্নাত পাওয়ার েলােভ েতামার ইবাদত কেরিছ,বরং“
আিম  েতামােক  ইবাদেতর  েযাগ্য  েপেয়িছ  বেলই  েতামার  ইবাদত  কেরিছ  (কির)।”  (নাহজুল  বালাগাহ্,সংক্িষপ্ত

(জ্ঞানগর্ভমূলক  বাণী  নং  ২৯০

সত্েযর স্মরণ

ইবাদেতর যাবতীয় ৈনিতক,সামািজক ও আধ্যাত্িমক প্রভাব ও কার্যকািরতার উৎসমূল েকবল একিট িবষেয়র মধ্েয িনিহত।
আর তা ‘পরম সত্েযর স্মরণ’এবং সত্য ব্যতীত অন্য সব িকছু ভুেল যাওয়া ও স্মরণ (িযকর) না করা। পিবত্র েকারআেন



ইবাদেতর  পিরশুদ্ধকারী  প্রভাব  ও  এর  আধ্যাত্িমক  ক্ষমতা  ও  শক্িতর  প্রিত  এক  জায়গায়  ইঙ্িগত  কের  বলা  হেয়েছ  :
“নামায মন্দ কাজ েথেক িবরত রােখ।” এ  গ্রন্েথর আেরক জায়গায় বলা হেয়েছ :  “যােত কের আমার স্মরেণ থাক েসজন্য
নামায  কােয়ম  কর।”  এ  সব  আয়াত  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,েয  ব্যক্িত  নামায  পড়েব  এবং  মহান  আল্লাহর  ধ্যােন  থাকেব
তােক সব সময় স্মরণ রাখেত হেব েয,একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা সত্তা তােক পর্যেবক্ষণ করেছন এবং েস েযন ভুেল

না যায় েয,েস একজন দাস (বান্দা)।

মহান  আল্লাহর  স্মরণ  ও  ধ্যানই  হচ্েছ  ইবাদেতর  মূল  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য।  এ  স্মরণ  ও  ধ্যান  অন্তঃকরণেক
স্বচ্ছ,িনর্মল ও  উজ্জ্বল কের এবং মহান আল্লাহর তাজাল্লী গ্রহেণর জন্য উপযুক্ত কের। পরম সত্েযর স্মরণ যা

,ইবাদেতর রূহ অর্থাৎ মূল সারবত্তা ও িনর্যাসস্বরূপ এতদপ্রসঙ্েগ হযরত আলী (আ.) বেলেছন

মহান আল্লাহ্ অন্তঃকরণসমূেহর স্বচ্ছতাস্বরূপ তাঁর িযিকেরর িবধান িদেয়েছন;তাই অন্তঃকরণসমূহ বিধরতার পর এ“
স্বচ্ছতা  অর্থাৎ  িযিকেরর  দ্বারা  শ্রবণ  কের,অন্ধত্েবর  পর  তদ্বারা  দর্শন  ও  অবেলাকন  কের  এবং  অবাধ্যতা  ও
পাপাচােরর পর তদ্বারা (মহান আল্লাহর প্রিত) অনুগত হয়। সর্বদা এমনই িছল ও আেছ েয,মহান আল্লাহ্ প্রিতিট যুেগ
ও েয সময়গুেলােত েকান নবী জনগেণর মােঝ িবদ্যমান থাকেতন না েস সময়গুেলােতও এমন সব বান্দা িছল এবং আেছ মহান
আল্লাহ্  যােদর  িচন্তা-েচতনায়  িনভৃেত-েগাপেন  তােদর  সােথ  আলাপ  কেরেছন  এবং  তােদর  িবেবক  ও  বুদ্িধবৃত্িতর

(মাধ্যেম  তােদর  সােথ  কথা  বেলেছন।  (নাহজুল  বালাগাহ্,ভাষণ  নং  ২২০

হযরত  আলী  (আ.)-এর  এ  সব  বাণীেত  পরম  সত্েযর  িযিকেরর  অদ্ভূত  িবেশষত্ব  ও  অন্তঃকরণসমূেহর  ওপর  এর  আশ্চর্যজনক
প্রভােবর কথা,এমনিক অন্তঃকরণসমূহ েয িযিকেরর মাধ্যেম মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক ইলহাম (ঐশী অনুপ্েররণা) লাভ

এবং তাঁর সােথ কেথাপকথেনর েযাগ্যতা অর্জন কের েস িবষয়িটও উল্িলিখত হেয়েছ।

আধ্যাত্িমক মাকাম (মর্যাদা) ও অবস্থাসমূহ

েয  সব  অবস্থা,মাকাম  ও  কারামত  ইবাদেতর  আেলােক  আধ্যাত্িমক  সাধকগেণর  জন্য  প্রকাশ  পায়  েসগুেলা  এ  ভাষেণ
ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। েযমন িতিন বেলেছন, “েফেরশতাগণ তােদরেক বরণ কের িনেয়েছ। তােদর ওপর প্রশান্িত অবতীর্ণ
হেয়েছ।  আকােশর  দরজাসমূহ  তােদর  জন্য  খুেল  েদয়া  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহর  অেশষ  ঐশ্বিরক  কৃপার  স্থল  তােদর  জন্য
প্রস্তুত  করা  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ্  তােদর  মাকাম,পর্যায়  ও  মর্যাদা  যা  তারা  ইবাদত-বন্েদগীর  মাধ্যেম  অর্জন
কেরেছ তা েদেখেছন এবং তােদর কর্মেক পছন্দ কেরেছন এবং তােদর অবস্থান ও মর্যাদার প্রশংসা কেরেছন। তাই তারা
যখন মহান আল্লাহেক ডােক (তাঁর কােছ প্রার্থনা কের) তখন তারা ঐশ্বিরক ক্ষমার সুঘ্রাণ েপেয় থােক এবং পােপর

”অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দাগুেলা িবদূিরত হওয়ার িবষয়িটও অনুভব কের।

মহান আল্লাহর ইবাদেত িনেবিদত আধ্যাত্িমক সাধকেদর রাত

নাহজুল বালাগার দৃষ্িটেত ইবাদত-বন্েদগীর জগৎ সম্পূর্ণ িভন্ন এক জগৎ। ইবাদেতর জগৎ িনর্মল আনন্েদ ভরপুর। েস
আনন্দ  এমনই  যার  সােথ  ত্িরমাত্িরক  বস্তুগত  পার্িথব  আনন্েদর  েমােটও  তুলনা  করা  যায়  না।  ইবাদেতর  জগৎ
গিত,আন্েদালন,কর্মচাঞ্চল্য,পিরক্রমণ  ও  পিরভ্রমেণ  পিরপূর্ণ।  তেব  েস  সফর  ও  পিরক্রমণ  িমশর,ইরাক  ও  শাম  অথবা
পৃিথবীর অন্য েয েকান শহের িগেয় সমাপ্ত হয় না-তা এমন এক শহের িগেয় সমাপ্ত হয় যার েকান নাম েনই। ইবাদেতর



জগেত  িদবা-রাত্ির  েনই।  কারণ  এ  জগৎ  আেলার  জগৎ,এ  জগেতর  সর্বত্র  ঔজ্জ্বল্য  িবদ্যমান,এ  জগেতর  েকাথাও
আঁধার,অস্বচ্ছতা,দুঃখ-কষ্ট ও মিলনতা েনই। এখােন আেছ শুধু স্বচ্ছতা,আন্তিরকতা ও িনষ্ঠা। েয ব্যক্িত এ জগেত
পদার্পণ কের এ জগেতর প্রাণসঞ্জীবনী মৃদুমন্দ সমীরণ যার ওপর স্েনেহর পরশ বুিলেয় েদয় েস কতই না েসৗভাগ্যবান!
েয এ জগেত পদার্পণ কের েস েমােটও মাথা ঘামায় না ও েতায়াক্কা কের না েয,েস এ দুিনয়ায় রঙ্গীন িগলাফিবিশষ্ট নরম

,বািলেশর ওপের মাথা েরেখ ঘুমায় নািক শক্ত ইেটর ওপের। হযরত আলী (আ.) বেলেছন

ঐ  ব্যক্িত  কতই  না  েসৗভাগ্যবান  েয  তার  িনজ  প্রভুর  উদ্েদশ্েয  ফরযসমূহ  আঞ্জাম  িদেয়েছ  [মহান  আল্লাহ্  যার“
সঙ্গী,হামদ (গুণকীর্তন) ও সূরা ইখলাস পাঠ যার কাজ],যাঁতাকেল েযভােব শস্যদানা িপষ্ট করা হয়া তদ্রূপ েস তার
পার্শ্বেদশ িদেয় সকল দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণােক িপেষ েফেল;েস রােতর েবলা তার নরম আরামপ্রদ িনদ্রাস্থল ত্যাগ
কের,এমনিক যখন িনদ্রা তার ওপর প্রবল হয় তখন েস যমীনেক কার্েপট (িবছানা) এবং হােতর তালুেক বািলশ কের েনয়;েস
এমন  এক  েগাষ্ঠীর  অন্তর্ভুক্ত  িকয়ামত  িদবেসর  ভীিত  যােদর  নয়নগুেলােক  জাগ্রত  ও  িনদ্রাহীন  কের  েরেখেছ  এবং
যারা  তােদর  েদহেক  শয়নস্থল  েথেক  উিঠেয়  এেনেছ।  তােদর  েঠাঁট  তােদর  মহাপ্রভুর  স্মরেণ  ধীের  ধীের  নড়াচড়া
কের,তােদর  পােপর  কােলা  েমঘগুেলা  তােদর  সার্বক্ষিণক  ক্ষমা  প্রার্থনার  কারেণ  িবদূিরত  হেয়  যায়;এরাই  হচ্েছ

”মহান আল্লাহর দল;েজেন রাখ েয,িনশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম।

নাহজুল বালাগায় ইবাদত ও ইবাদতকারীেদর প্রকৃিত ও স্বরূপ অঙ্কন

ইবাদত  সংক্রান্ত  নাহজুল  বালাগার  দৃষ্িটভঙ্িগ  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  যার  ফেল  স্পষ্ট  হেয়  েগেছ  েয,নাহজুল
বালাগার দৃষ্িটেত ইবাদত-বন্েদগী িনছক কতগুেলা শুষ্ক ও  িনষ্প্রাণ ৈদিহক ক্িরয়া সম্পাদন করা নয়। শারীিরক
কাজগুেলা  হচ্েছ  ইবাদত-বন্েদগীর  বাহ্িযক  েখালস  বা  আবরণ;িকন্তু  ইবাদেতর  রূহ  (প্রাণ)  এবং  এর  প্রকৃত  অর্থ  ও
তাৎপর্য  সম্পূর্ণ  িভন্ন  িবষয়।  শারীিরক  ক্িরয়া  ও  কার্যকলাপগুেলা  তখনই  জীিবত,প্রাণবন্ত  এবং  ইবাদত  হওয়ার
েযাগ্য  হেব  যখন  এগুেলার  সােথ  গভীর  আধ্যাত্িমক  তাৎপর্য  সংযুক্ত  হেব।  প্রকৃত  ইবাদত  হচ্েছ  ত্িরমাত্িরক
বস্তুজগৎ  েথেক  েবর  হেয়  অন্য  এক  জগেত  (আধ্যাত্িমক  অজড়  জগৎ)  পদার্পণ  যা  গিতময়তা,প্রাণবন্ততা,আত্িমক-

আধ্যাত্িমক  িবষয়ািদ  ও  িবেশষ  ধরেনর  অনািবল  আনন্েদ  ভরপুর।

নাহজুল বালাগায় ইবাদত-বন্েদগী ও আধ্যাত্িমক পিরক্রমণকারীেদর সােথ সংশ্িলষ্ট প্রচুর িবষয় রেয়েছ। অন্যভােব
বলেত  েগেল  এ  গ্রন্েথ  ইবাদত  ও  ইবাদতকারীেদর  প্রকৃত  স্বরূপ  িচত্িরত  হেয়েছ।  কখেনা  কখেনা  আেবদ  ও  সািলক
(আধ্যাত্িমক  পিরব্রাজক  ও  সফরকারী)-এর  স্বরূপ  ও  অবয়ব  িবিনদ্র  রজনী  যাপন,ভয়ভীিত,আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা  ও
আনন্দ,অনুপ্েররণা,ক্রন্দন ও  অশ্রপাত এবং পিবত্র েকারআন েতলাওয়াত করার দৃষ্িটেকাণ েথেক িচত্িরত ও  অঙ্িকত
হেয়েছ।  কখেনা  কখেনা  হৃদেয়র  ওপর  আপিতত  িবষয়ািদ  এবং  গােয়বী  আনুকূল্য  ও  অনুগ্রহ  প্রদর্শনসমূহ  েযগুেলা
ইবাদত,গভীর  পর্যেবক্ষণ  ও  প্রবৃত্িতর  িবরুদ্েধ  িজহােদর  আেলােক  তােদর  (আেবদ  ও  সািলক)  অর্িজত  হয়  েসগুেলাও
বর্িণত  হেয়েছ।  কখেনা  কখেনা  পাপ  দূরীকরণ  ও  পােপর  িনকষ  কােলা  িচহ্ন  ও  প্রভাব  িবলুপ্িতকরণ  ও  মুেছ  েফলার
দৃষ্িটেকাণ  েথেকও  ইবাদত-বন্েদগীর  প্রভাব  ও  কার্যকািরতা  আেলাচনার  িবষয়বস্তু  হেয়েছ।  কখেনা  কখেনা  কিতপয়
ৈনিতক ব্যািধ এবং মানিসক িবকােরর দৃষ্িটেকাণ েথেক ইবাদেতর প্রভাব ও কার্যকািরতার প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ।
কখেনা  কখেনা  আেবদ,পার্িথব  িবষয়ািদ  বর্জনকারী  সাধক  ও  আধ্যাত্িমক  পথ  পিরক্রমণকারীেদর  িনর্মল,িনঃখাদ  ও

অপ্রিতদ্বন্দ্বী  আনন্দ  ও  েসৗন্দর্যও  উল্িলিখত  হেয়েছ।



িবিনদ্র রজনী যাপন

রাতগুেলােত  তারা  িনেজেদর  পা  ইবাদেতর  জন্য  িবিছেয়  দাঁড়ায়,পিবত্র  েকারআেনর  আয়াতগুেলা  প্রশান্তভােব“
েতলাওয়াত করেত থােক,ঐ সব আয়াত িনচুস্বের পাঠ এবং ঐগুেলার অর্থ িনেয় গভীরভােব িচন্তা-ভাবনা করেত করেত হৃদেয়
আধ্যাত্িমক দুঃখ ও িবমর্ষতার উদ্ভব হয়। আর তােদর দুঃখ-েবদনার উপশমও িঠক এভােবই প্রকাশ কের। তাই যখন তারা
পিবত্র  েকারআেনর  ভাষায়  যা  িকছু  েশােন  েযন  তারা  স্বচক্েষ  েসগুেলা  প্রত্যক্ষ  কের।  যখনই  তারা  রহমেতর  েকান
আয়ােত  উপনীত  হয়  তখন  তারা  েলাভবশত  েসখােন  েসই  আয়ােতর  িদেক  তােদর  অন্তঃকরণেক  ধািবত  কের,তােদর  হৃদয়  তীব্র
আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সহকাের ঐ আয়ােতর প্রিত িনিবষ্ট হয় এবং তারা ভাবেত থােক েয,তা তােদর নয়নমিণ;আর যখন তারা
পারেলৗিকক  শাস্িতর  ভয়  প্রদর্শনকারী  েকান  আয়ােত  উপনীত  হয়  তখন  তােদর  অন্তঃকরেণর  কর্ণসমূহ  গভীর  মেনােযাগ
সহকাের  তা  শ্রবণ  কের  এবং  তারা  তখন  ভাবেত  থােক  েয,জাহান্নােমর  েললীহান  অগ্িনিশখা  উঁচু-িনচু  হওয়ার  শব্দ
তােদর কর্ণকুহের েপৗঁেছ যাচ্েছ;তারা ইবাদেতর মধ্েয তােদর েকামর ঋজু কের;তারা িনেজেদর কপাল,হােতর তালু,জানু
(হাটু) এবং পা মািটর ওপর িবিছেয় েদয় এবং মহান আল্লাহর কােছ (েদাযেখর আগুন েথেক) িনেজেদর মুক্িত প্রার্থনা
কের।  এ  সব  ব্যক্িত  যারা  এ  ধরেনর  িবিনদ্র  রজনী  যাপন  কের  এবং  যােদর  আত্মা  এত  পিরমাণ  অন্য  জগেতর  সােথ
যুক্ত,তারা  িদেনর  েবলায়  থােক  ৈধর্যশীল,জ্ঞানী,সৎ  ও  মুত্তাকী  (অর্থাৎ  তারা  সামািজক  এবং  সমােজ  িবচরণ

(কের;সমােজর  সােথ  থােক  এবং  সামািজক  কর্মকাণ্েড  অংশগ্রহণ  কের।)”  (নাহজুল  বালাগাহ্,ভাষণ  নং  ১৯১

মানব হৃদেয়র ওপর েয সব িবষেয়র প্রভাব পেড় েসগুেলা

েস তার িবেবক-বুদ্িধেক জাগ্রত এবং প্রবৃত্িতর মৃত্যু ঘটায়। যার ফেল তার স্থূলতা ও েমদ দূরীভূত হেয় েদহ“
েমদহীন  ও  কৃশ  হেয়  যায়;আর  িচত্েতর  কািঠন্য  ও  কর্কশতা  েকামলতায়  রূপান্তিরত  হয়।  তার  অন্তেরর  ওপর  সুতীব্র
জ্েযািতর্ময় আেলার প্রভা আপিতত হয় এবং তা তার সম্মুেখ চলার পথেক আেলািকত কের েদয় এবং তােক েস পেথ পিরক্রমণ
করার  জন্য  গিতশীল  ও  সচল  কের।  তােক  এক  মঞ্িজল  েথেক  আেরক  মঞ্িজেল  িনেয়  যায়;অবেশেষ  তােক  িনরাপদ  ও  শান্িতর
আবাসস্থেলর  েদার  েগাড়ায়  েপৗঁেছ  েদয়  েযখােন  তার  েদহ  সুস্িথর  হয়  এবং  তার  পদদ্বয়  স্িথিত  লাভ  কের  (েসখােন
স্থায়ীভােব  বসবাস  করেত  থােক।)  আর  এিট  এ  কারেণ  সম্ভব  হয়  েয,েস  তার  হৃদয়েক  কােজ  লািগেয়েছ  এবং  মহান  প্রভু

(আল্লাহেক সন্তুষ্ট কেরেছ।” (নাহজুল বালাগাহ্,ভাষণ নং ২১৮

এ সব বাণীেত িঠক েযমনিট আমরা প্রত্যক্ষ করিছ িঠক তদ্রূপ ইমাম আলী (আ.) অন্য এক জীবন সম্পর্েক কথা বেলেছন যা
‘হায়ােত  আকল’অর্থাৎ  খাঁিট  অজড়-অধ্যাত্ম  জীবন  বেল  অিভিহত  করা  হেয়েছ।  ‘িজহােদ  আকবার’(প্রবৃত্িতর  িবরুদ্েধ
সংগ্রাম) এবং ‘নাফেস আম্মারাহ্’(কুপ্রেরাচনাদানকারী প্রবৃত্িত)-এর মৃত্যু ঘটােনা সংক্রান্ত বর্ণনাও রেয়েছ
এ  সব  বাণীেত।  এ  সব  বাণীেত  েদহ  ও  আত্মার  আধ্যাত্িমক  সাধনা  এবং  ঐ  িবদ্যুৎ  স্ফুিলঙ্েগর  কথাও  এেসেছ  যা
মুজাহাদাহ্ অর্থাৎ প্রবৃত্িতর িবরুদ্েধ সংগ্রােমর ফেল আধ্যাত্িমক সাধেকর অন্তের পিরদৃষ্ট হয় এবং তার অন্ত
র্জগতেক  আেলােকাদ্ভািসত  কের  েতােল।  ঐ  সব  আধ্যাত্িমক  মঞ্িজল  ও  পর্যােয়র  কথাও  এেসেছ  েযগুেলা  অত্যুৎসাহী
সািলেকর আত্মা ধীের ধীের অিতক্রম কের এবং অবেশেষ মঞ্িজেল মাকসূেদ েপৗঁেছ যায় যা হচ্েছ মানুেষর আধ্যাত্িমক

সফর ও অসীম অধ্যাত্ম জগেতর পােন ঊর্ধ্বগমন।

েহ  মানুষ!  িনশ্চয়ই  তুিম  েতামার  প্রভুর  িদেক  আগমন  করার  এমন  এক  প্রেচষ্টায়  রত  যার  ফেল  তুিম  তাঁর  সাক্ষাৎ“



(করেব।” (সূরা ইনিশকাক : ৮৪

িচত্েতর প্রশান্িত ও িনরুদ্িবগ্নতার কথাও এেসেছ যা অবেশেষ অশান্ত,অস্িথর ও ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মানব হৃদয়
: প্রাপ্ত হয়

েজেন রাখ! েকবল মহান আল্লাহর স্মরেণর দ্বারাই অন্তঃকরণসমূহ স্িথিতশীল হয় ও প্রশান্িত লাভ কের।” (সূরা রা’দ“
(: ১৩

২২৮  নং  খুতবায়  অন্তঃকরেণর  জীবেনর  প্রিত  এ  শ্েরণীর  (আধ্যাত্িমক  সাধকগণ)  মেনােযাগ  ও  দৃষ্িট  এভােব  বর্িণত
: হেয়েছ

দুিনয়াদার অর্থাৎ পার্িথব জীবন ও জগেতর প্রিত অনুরক্তগণ ৈদিহক মৃত্যুেক বড় কের েদেখ। আর এরা (আধ্যাত্িমক“
ব্যক্িতগণ) এ পার্িথব জগেত জীিবতেদর হৃদেয়র মৃত্যুর ব্যাপাের গুরুত্ব আেরােপর প্রবক্তা এবং এেক অত্যন্ত

”বড় বেল মেন কের।

েয  সব  আকর্ষণ  এবং  আধ্যাত্িমক  িসদ্িধ  লােভর  অনুভূিত  উপযুক্ত  আত্মাগুেলােক  হরণ  কের  এবং  অধ্যাত্িমক  জগেতর
: িদেক িনেয় যায় েস ব্যাপাের এরূপ বর্ণনা এেসেছ

দুিনয়া  ও  দুনিয়াদারেদর  সােথ  তারা  একত্ের  বসবাস  কেরও  তােদর  েদেহর  আত্মা  সর্েবাচ্চ  স্থানসমূেহর  িদেক“
(িনবদ্ধ।”  (খুতবা  :  ১৯১

যিদ তােদর জন্য মৃত্যুর চূড়ান্ত মুহূর্ত িনর্ধািরত ও অবধািরত করা না হেতা তাহেল মহান আল্লাহর কাছ েথেক“
পুণ্য  লােভর  আশা  ও  শাস্িতর  ভেয়  তােদর  আত্মা  েচাখ  বন্ধ  ও  েখালা  পিরমাণ  সময়ও  তােদর  েদেহ  স্িথর  থাকত  না  ও

(অবস্থান করত না।” (খুতবা : ১৯১

েস মহান আল্লাহর জন্য িনেজেক ও তার িনজ আমলেক পিরশুদ্ধ কেরেছ;আর মহান আল্লাহ্ তাঁর িবেশষ দয়া ও অনুগ্রেহর“
(দ্বারা তােকও একান্ত আপন ও িনেজর কের িনেয়েছন।” (খুতবা : ৮৫

িচত্েতর পিরশুদ্ধকরণ (তাহযীেব নাফস) এবং মহান আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত করার মাধ্যেম ঊর্ধ্বজগৎ েথেক েয সব
আেরািপত  তত্ত্বজ্ঞান  ও  আধ্যাত্িমক  ঔজ্জ্বল্য  আধ্যাত্িমক  পথ  পিরক্রমণকারীেদর  অন্তেরর  ওপর  প্রিতফিলত  হয়

,এবং েয িনশ্িচত িবশ্বাস তােদর অর্িজত হয় েসগুেলা সম্পর্েক িতিন বেলেছন

েয  তত্ত্বজ্ঞান  প্রকৃত  অন্তর্দৃষ্িটর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  েসই  জ্ঞান  তােদর  অন্তঃকরণসমূেহর  ওপর  আপিতত“
হেয়েছ;তারা  িনশ্িচত  িবশ্বােসর  সারবত্তা  অনুভব  কেরেছ;যা  িকছু  িবলাসবহুল  জীবনযাপনকারীেদর  জন্য  কষ্টকর  ও
কিঠন  তা  তারা  িনেজেদর  জন্য  সহজসাধ্য  কের  িনেয়েছ;আর  েয  িবষয়েক  মূর্খরা  ভয়  কের  তার  সােথ  তারা  ঘিনষ্ঠ  ও

”অন্তরঙ্গ  হেয়  েগেছ।

পাপ-িবনাশ



ইসলামী  িশক্ষা  ও  নীিতমালার  আেলােক  মানুেষর  অন্তেরর  ওপর  প্রিতিট  পাপ  স্থায়ী  েনিতবাচক  এবং  িবষণ্ণতা  ও
পঙ্িকলতা আনয়নকারী প্রভাব েরেখ যায়। এর ফেল ভােলা ও সৎ কােজর প্রিত পাপী মানুেষর েঝাঁক কেম যায় এবং পাপ

কােজর প্রিত তার আগ্রহ ও আসক্িত েবেড় যায়।

ইবাদত-বন্েদগী  ও  মহান  আল্লাহর  স্মরণ  মানুেষর  ধর্মীয়  িবেবকেক  জাগ্রত  ও  সুিশক্িষত  কের  েতােল।  সৎ  কােজর
প্রিত তার আগ্রহ ও েঝাঁক বৃদ্িধ কের এবং মন্দ কাজ ও পােপর প্রিত েঝাঁক ও আগ্রহ হ্রাস কের েদয়। অর্থাৎ পাপ
েথেক  উদ্ভূত  মিলনতা  ও  পঙ্িকলতা  অপসািরত  হেয়  যায়  এবং  তা  কল্যাণকর  কােজর  প্রিত  েঝাঁক  ও  আগ্রেহর  দ্বারা

প্রিতস্থািপত  হয়।

নাহজুল বালাগায় এমন একিট ভাষণ আেছ যােত নামায,যাকাত ও আমানত রক্ষা করার ব্যাপাের আেলাচনা করা হেয়েছ। নামায
,সংক্রান্ত সদুপেদশ ও গুরুত্বােরাপ করার পর ইমাম আলী (আ.) বেলেছন

গােছর পাতা েযমন ঝের পেড় নামায িঠক তদ্রূপ পাপগুেলােক ঝিরেয় েদয় এবং পােপর রজ্জু ও বন্ধন েথেক মানুষেক“
মুক্িত েদয়। মহানবী (সা.) নামাযেক উষ্ণ পািনর প্রস্রবেণর সােথ তুলনা কেরেছন যা েকান েলােকর গৃেহর িনকেটই
রেয়েছ এবং েস প্রিতিদন তােত পাঁচ বার িনেজেক েধৗত কের। এভােব েধায়ার ফেল েদেহর ওপর িক ময়লা-আবর্জনা থাকেত

(পাের?” (খুতবা : ১৯৭

চািরত্িরক-ৈনিতক েরাগমুক্িত

অবাধ্যতা,িবরুদ্ধাচরণ,জুলুম ও অহংকােরর মেতা কিতপয় ৈনিতক েদােষর িদেক ইঙ্িগত করার পর ১৯৬ নং খুতবায় হযরত
,আলী (আ.) বেলেছন

েযেহতু  মানুষ  এ  সব  চািরত্িরক  েদাষ  ও  মানিসক  ব্যািধ  কবিলত  েসেহতু  মহান  আল্লাহ্  নামায,যাকাত  ও  িনর্িদষ্ট“
িদনগুেলােত েরাযা পালেনর মাধ্যেম মুিমন বান্দােদরেক এ সব িবপদ ও দুর্েযাগ েথেক রক্ষা কেরেছন। এ সব ইবাদত
মানুেষর  হাত-পােক  পাপ  েথেক  িবরত  রােখ,েচাখগুেলােক  অবনত  ও  িবনম্র  কের,প্রবৃত্িতেক  বশীভূত  ও  হৃদয়েক  িবনয়ী

(কের এবং নািসকার বায়ুেক অপসািরত কের (অর্থাৎ তার গর্ব ও অহংকার িবদূিরত কের।

অন্তরঙ্গতা ও আনন্দ

েহ  আল্লাহ্!  তুিম  েতামার  বন্ধুেদর  সবেচেয়  অন্তরঙ্গ  ও  ঘিনষ্ঠ  এবং  েতামার  ওপর  িনর্ভরকারী  ও  ভরসাকারীেদর“
জন্য যেথষ্ট হওয়ার ক্েষত্ের সকেলর েচেয় েবিশ প্রস্তুত। তুিম তােদর অন্তেরর অন্তস্তেল েদখ এবং তুিম তােদর
হৃদেয়র অভ্যন্তরভাগ সম্পর্েকও জ্ঞাত। তােদর িবচক্ষণতা ও জ্ঞােনর পিরমাণ এবং দৃষ্িটিনবদ্ধ স্থলও েতামার
জানা। তাই েতামার কােছ তােদর েগাপন রহস্যগুেলা প্রকািশত এবং েতামার প্রিত তােদর হৃদয়সমূহ িবচ্েছদ ব্যথায়
অস্িথর  ও  কাতর;যখন  একািকত্ব  ও  িনঃসঙ্গতা  তােদর  ভয়ভীিতর  উদ্েরক  কের  তখন  েতামার  স্মরণ  তােদর  কােছ  সবেচেয়

”ঘিনষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হেয় যায়। আর তােদর ওপর কিঠন িবপদাপদ আপিতত হেল তারা েতামার কােছই আশ্রয় েনয়।

িনশ্চয়ই  মহান  আল্লাহর  িযিকেরর  জন্য  এমন  সব  উপযুক্ত  ব্যক্িত  আেছ  যারা  পার্িথব  েনয়ামতসমূেহর  স্থেল  এ“
(িযিকরেকই  েবেছ  িনেয়েছন।”  (খুতবা  :  ২২০



১৪৮ নং খুতবায় হযরত আলী (আ.) ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রিত ইঙ্িগত কেরেছন। এ ভাষেণর েশেষর িদেক িতিন েশষ যুেগর
একদল  েলােকর  কথা  উল্েলখ  কেরেছন  যােদর  মধ্েয  সাহস,প্রজ্ঞা,বুদ্িধমত্তা  ও  ইবাদত-বন্েদগীর  সমােবশ  ঘেটেছ।

,িতিন  বেলেছন

অতঃপর  কামােরর  হােত  তীর  েযমন  তীক্ষ্ণ,ধারােলা  ও  চকচেক  হয়  িঠক  তদ্রূপ  একদল  ব্যক্িতর  (আেবদ  ও  সািলক“
ব্যক্িতগণ)  অন্তেরর  মিরচা  ও  কািলমা  দূর  কের  তা  চকচেক  ও  তীক্ষ্ণ  করা  হয়।  পিবত্র  েকারআেনর  মাধ্যেম  তােদর
অন্তর  চক্ষুর  সামেন  েথেক  পর্দা  ও  অন্তরায়সমূহ  অপসািরত  করা  হয়  এবং  পিবত্র  েকারআেনর  অন্তর্িনিহত  অর্থ  ও
তাৎপর্েযর ব্যাখ্যা ও িবশ্েলষণ তােদর কর্ণকুহের প্রিতফিলত হয় ও েপৗঁেছ যায়। যার ফেল তারা প্রিতিদন সকাল-
সন্ধ্যায় প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞােনর পানপাত্র েথেক প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞােনর শরবত (অিময় সূধা) পান

”করেত থােক।

আেলাচ্য  প্রবন্ধিট  শহীদ  আয়াতুল্লাহ্  মুর্তাজা  মুতাহ্হারী  প্রণীত  ‘েসইরী  দার  নাহজুল  বালাগাহ্’গ্রন্েথর
তৃতীয়  অধ্যায়  ‘সুলূক  ও  ইবাদত’(ইবাদত  ও  আধ্যাত্িমক  পিরক্রমণ)-এর  অনুবাদ।

(সূত্র :জ্েযািত বর্ষ ২ সংখ্যা ৩)

 


